
গাছ  লাগােনার  উৎসব  নয়,  গাছ
বাঁচােনার সংস্কৃিত চাই
প্রিত  বছর  বর্ষা  এেলই  শুরু  হয়  বৃক্ষেরাপেণর  উৎসব।  নানা
প্রিতষ্ঠান, সংগঠন ও দপ্তেরর উদ্েযােগ ধুমধাম কের চারা েরাপণ করা
হয়।  সাংবািদকেদর  েডেক  ফেটােসশন  হয়,  সামািজক  েযাগােযাগমাধ্যেম
প্রচােরর  ঝড়  ওেঠ,  সংবাদপত্ের  প্রকািশত  হয়  সফল  বৃক্ষেরাপণ
অিভযােনর খবর। িকন্তু অনুষ্ঠান েশষ হওয়ার পরই েযন েসই চারাগুেলার
ভাগ্যও েশষ হেয় যায়। পািন েদওয়ার েকউ েনই, আগাছা পিরষ্কার করার
েকউ েনই, গবািদপশুর হাত েথেক রক্ষা করারও েকউ েনই। কেয়ক মাস পর
অিধকাংশ  চারাই  শুিকেয়  মািটর  সঙ্েগ  িমেশ  যায়।  অথচ  েশািবজ
েমন্টািলিটর  েকউ িফের এেস েদেখ না, কতিট গাছ  সত্িযই েবঁেচ আেছ?
আহাের!

আমরা  বৃক্ষেরাপণেক  অেনকটাই  আনুষ্ঠািনকতা  আর  প্রচারণার   িবষেয়
পিরণত কেরিছ। গাছ লাগােনার সংখ্যা িনেয় যতটা উৎসাহ, গাছ বাঁিচেয়
রাখার  িবষেয়  ততটাই  উদাসীনতা।েযন  গাছ  লাগােনাই  লক্ষ্য,  গাছ
বাঁচােনা  নয়।েযন  একিট  ছিব  েতালাই  দািয়ত্েবর   সমাপ্িত।  অথচ  একিট
চারা েরাপণ করেত লােগ কেয়ক িমিনট, িকন্তু েসিটেক একিট পূর্ণাঙ্গ
বৃক্েষ  পিরণত  করেত  লােগ  বছেরর  পর  বছর  যত্ন,  পিরচর্যা  ও
দায়বদ্ধতা।একিট চারা মািটেত বিসেয় ছিব েতালা সহজ, িকন্তু েসিটেক
বছেরর  পর  বছর  পিরচর্যা  কের  একিট  পিরণত  বৃক্েষ  পিরণত  করা  অেনক
কিঠন। অথচ প্রকৃিতর  জন্য প্রেয়াজন েসই পিরণত বৃক্ষ, কাগেজ-কলেম
বৃক্ষেরাপেণর সংখ্যা নয়।

আমরা  িবদ্যালয়িভত্িতক  বৃক্ষেরাপণ  কর্মসূিচ  কির।  যিদ  েকােনা
িশক্ষার্থীেক   শুধু  একিট  গাছ   লাগােত  নয়,  বরং  েসই  গােছর   িতন
বছেরর  দািয়ত্ব  এ্যাসাইনেমন্েট  েদওয়া   হয়,  তাহেল  েস  প্রকৃিতর  
সঙ্েগ  একিট  সম্পর্ক  ৈতির  করেত  িশখেব।পিরেবশ   িশক্ষা  তখন  বইেয়র
পাতার বাইের নয় ,বাস্তব জীবেন প্রেবশ করেব।

বৃক্ষেরাপন  কর্মসূিচগুেলােত  েদখা  যায়,  এেকবােরই  অপিরকল্িপতভােব
বৃক্ষ  েরাপণ  বা  িবতরণ  করা  হয়।দুঃখজনক  ভােব  অেনক  সময়  এসব
ৈবজ্ঞািনক িবষয় িবেবচনায় েনওয়া হয় না। েয চারা পাওয়া যায়, েসিটই
লািগেয়  েদওয়া  হয়।  স্থানীয়  পিরেবশ,  মািটর  ধরন,  পািনর  প্রাপ্যতা
িকংবা দীর্ঘেময়ািদ  িটেক থাকার সম্ভাবনা িনেয় খুব কমই িচন্তা করা
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হয়।  ফেল  িবপুল   শ্রম  ও  অর্থ  ব্যয়  কেরও  কাঙ্ক্িষত  ফল  পাওয়া  যায়
না।বাংলােদেশর  উপকূলীয়  অঞ্চেলর  পিরেবশ  ও  মািটর  ৈবিশষ্ট্য  েযমন,
পার্বত্য   এলাকার  ৈবিশষ্ট্য  েতমন  নয়।  সুন্দরবেনর  জন্য  উপেযাগী
গাছ  ঢাকার  ফুটপােত  িটকেব  না।  আবার  শহুের  এলাকায়  ছায়াদানকারী  ও
দূষণ  সহনশীল  গােছর  প্রেয়াজন  ।গ্রামীণ  অঞ্চেল  ফলদ,  বনজ  ও
অর্থৈনিতকভােব   লাভজনক  গাছ  েবিশ  কার্যকর  হেত  পাের।  তাই  গাছ
লাগােনার  সংখ্যার  েচেয়  সিঠক  গাছ  সিঠক  জায়গায়  লাগােনা  অেনক  েবিশ
গুরুত্বপূর্ণ।

আমােদর  নীিত  িনর্ধারকেদরও  ভাবেত  হেব,  পিরেবশ  রক্ষােক  েকবল
প্রতীকী  কার্যক্রেমর  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  রাখা  যােব  না।  েয  উন্নয়ন
প্রকল্েপর  কারেণ  গাছ  কাটা  হচ্েছ,  েসখােন  কতগুেলা  নতুন  গাছ
লাগােনা  হেব,  েকাথায়  লাগােনা  হেব  এবং  েসগুেলা  েবঁেচ  থাকার
িনশ্চয়তা  কীভােব  েদওয়া  হেব?  এসব  িবষয়  বাধ্যতামূলকভােব  িনশ্িচত
করেত হেব। শুধু প্রিতস্থাপন নয়, কার্যকর প্রিতস্থাপন প্রেয়াজন।

িকন্তু  প্রকৃিত  কখেনা  প্রচারণার  ভাষা  েবােঝ  না।  প্রকৃিত  ফলাফল
েদেখ। কত সংবাদ প্রকািশত হেলা, কত ব্যানার টানােনা হেলা িকংবা কত
অনুষ্ঠােনর  আেয়াজন  করা  হেলা,  এসেবর  েকােনা  মূল্য  প্রকৃিতর  কােছ
েনই।  প্রকৃিত  শুধু  েদেখ,  একিট  গাছ  সত্িযই  বড়  হেলা  িক  না?  েসিট
পািখর আশ্রয় হেলা িক না? তার ছায়ায় মানুষ দাঁড়ােত পারল িক না?তার
পাতায় বাতাস িকছুটা িনর্মল হেলা িক না? 

আজ পৃিথবী জলবায়ু পিরবর্তেনর ভয়াবহ সংকেটর মুেখামুিখ। তাপমাত্রা
বাড়েছ,  বৃষ্িটর  ধরন  বদেল  যাচ্েছ,  নদী  শুিকেয়  যাচ্েছ,
জীবৈবিচত্র্য  হািরেয়  যাচ্েছ।  এই  সংকেট  সবেচেয়  বড়  প্রাকৃিতক
রক্ষাকবচ হেলা বন ও গাছ। িকন্তু নতুন চারা েরাপেণর পাশাপািশ যিদ
শতবর্ষী  একিট  গাছ  েকেট  েফলা  হয়,  তাহেল  েসই  ক্ষিত  কেয়কিট  নতুন
চারা িদেয় কখেনাই পূরণ করা সম্ভব নয়।একিট পুেরােনা গাছ েকবল কাঠ
নয়; এিট অসংখ্য পািখর বাসা, প্রাণীর আশ্রয়, অগিণত জীেবর খাদ্েযর
উৎস এবং একিট পূর্ণাঙ্গ বাস্তুতন্ত্েরর অংশ। একিট গাছ বড় হেত সময়
লােগ  দশক,  কখেনা  শতাব্দী।  িকন্তু  েসিট  েকেট  েফলেত  লােগ  মাত্র
কেয়ক ঘণ্টা।

ব্িরিটশ  আমেল   িনর্িমত  েমেহরপুর-কুষ্িটয়া  সড়েকর  দুই  পােশ  সাির
সাির  দাঁিড়েয়  থাকা  শতবর্ষী  গাছগুেলা  একসময়  এই  অঞ্চেলর  প্রকৃিতর
েসৗন্দর্য, জীবৈবিচত্র্য ও মানুেষর স্বস্িতর অন্যতম প্রতীক িছল।
িবশাল  আকৃিতর   শতবর্ষী  গাছগুেলার   ঘন  ছায়া  পথচারীেদর   িদত



স্বস্িত। দীর্ঘ পথ পািড় েদওয়া মানুষ গাছতলায় িবশ্রাম িনত, অেনেকই
গ্রােমর মানুেষর ৈতির মাচায় িকছুক্ষণ ঘুিমেয় ক্লান্িত দূর  করত।
সড়কিট  িছল  সবুেজ  েঘরা  একিট  প্রাকৃিতক  কিরেডার।  িকন্তু  েসই
গাছগুেলা  েকেট  েফলার  পর  পুেরা  পিরেবশই  েযন  বদেল  েগেছ।  েবেড়েছ
তাপমাত্রা,  কেমেছ   ছায়া,  হািরেয়  েগেছ  পািখর  েকালাহল।  এক  সমেয়র
শীতল, সবুজ সড়ক আজ অেনকটাই রুক্ষ ও প্রাণহীন।

২০২৪ সােল েমেহরপুর-কুষ্িটয়া সড়কেক ওয়ানওেয় েথেক চার েলেন উন্নীত
করার  জন্য  ৩০  ফুট  প্রশস্ত  পুেরােনা  সড়কেক  ১০০  ফুেট  সম্প্রসারণ
করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্েপর অংশ িহেসেব সড়েকর দুই পােশর শতবর্ষী ও
৩০  েথেক  ৪০  বছর  বয়সী  েমাট  ২  হাজার  ৭৮৬িট  বনজ,  ফলদ  ও  ঔষিধ  গাছ
েকেট  েফলা  হয়।তখন  সংশ্িলষ্ট  কর্তৃপক্ষ  আশ্বাস  িদেয়িছল,  কাটা
প্রিতিট  গােছর  িবপরীেত  অন্তত  ১০িট  নতুন  গাছ  েরাপণ  কের  পিরেবেশর
ক্ষিত  দ্রুত  পুিষেয়  েনওয়া  হেব।  িকন্তু  বাস্তব  িচত্র  িভন্ন।  সড়ক
প্রশস্তকরেণর  পর  দুই  পােশ  ৭১  হাজার  ২৭৫িট  গাছ  েরাপেণর  েকােনা
দৃশ্যমান অস্িতত্ব আজ আর েনই।

আজ েমেহরপুর-কুষ্িটয়া সড়েক চলাচল করেল আর আেগর মেতা ছায়ােঘরা পথ
েচােখ  পেড়  না।  তপ্ত  েরােদ  পুড়েত  পুড়েত  পথ  পািড়  িদেত  হয়
যাত্রীেদর।  শুধু  কেয়ক  হাজার  গাছ  নয়,  হািরেয়  েগেছ  একিট  অঞ্চেলর
প্রাকৃিতক ঐিতহ্য, জীবৈবিচত্র্য এবং মানুেষর দীর্ঘিদেনর স্বস্িতর
আশ্রয়।  উন্নয়ন  অবশ্যই  প্রেয়াজন,  তেব  েসই  উন্নয়ন  েযন  প্রকৃিতেক
ধ্বংস  কের  না  েফেল।এই  িশক্ষা  নতুন  কের  মেন  কিরেয়  িদচ্েছ
েমেহরপুর-কুষ্িটয়া সড়েকর হািরেয় যাওয়া শতবর্ষী বৃক্ষরািজ।

 সময় এেসেছ পিরেবশ িনেয় আমােদর  িচন্তার েকন্দ্রিবন্দু পিরবর্তন
করার। আমরা কতিট গাছ লাগালাম তার েচেয় জরুির আমরা কত গাছ বাঁিচেয়
রাখেত  পারলাম।  একিট  সবুজ,  সহনশীল  ও  বাসেযাগ্য  বাংলােদশ  গড়েত
‘বৃক্ষেরাপণ কর্মসূিচ’ েথেক ‘বৃক্ষ সংরক্ষণ সংস্কৃিত’-েত উত্তরণ 
ঘটােত হেব। গাছ লাগােনােক উৎসেবর পর্যায় েথেক েবর কের দািয়ত্েবর
পর্যােয়  িনেয়  েযেত  হেব।  কারণ  একিট  চারা  েরাপণ  একিট  িদেনর  কাজ,
িকন্তু একিট বন সৃষ্িট হয় কেয়ক দশেকর যত্ন, ৈধর্য, পিরকল্পনা এবং
দায়বদ্ধতার মধ্য িদেয়।

িবিভন্ন ফলেক বা পত্িরকায় ঘটা কের েলখা থােক, ”আমরা ৫০ হাজার গাছ
লািগেয়িছ।” িকন্তু েকাথাও েলখা থােক না গত পাঁচ  বছের ৪০ হাজার
গাছ  জীিবত  রেয়েছ।অথচ  প্রকৃত  পিরেবশগত  সাফল্েযর  মাপকািঠ  হওয়া
উিচত   দ্িবতীয়  সংখ্যািট।  আমরা  প্রায়ই  ভুেল  যাই  েয,  একিট  গােছর



প্রকৃত  অবদান  শুরু  হয়  বহু  বছর  পের।  একিট  সদ্য  েরািপত  চারা  খুব
সামান্য কার্বন েশাষণ কের। িকন্তু একিট পূর্ণবয়স্ক গাছ কেয়ক দশক
ধের  বায়ুমণ্ডল  েথেক  কার্বন  ডাই-অক্সাইড  েশাষণ  কের,  অক্িসেজন
সরবরাহ কের, তাপমাত্রা কমায়, মািট রক্ষা কের এবং অসংখ্য প্রাণীর
আশ্রয়স্থল  হেয়  ওেঠ।  ফেল  েয  চারা  েবঁেচ  থাকল  না,  েসিট  পিরেবেশর
জন্য েকােনা অবদানই রাখেত পারল না।

আজ  জলবায়ু  পিরবর্তেনর  ভয়াবহ  সংকেট  বন  ও  গাছই  আমােদর  সবেচেয়  বড়
প্রাকৃিতক  রক্ষাকবচ।  তাই  নতুন  চারা  লাগােনার  পাশাপািশ   শতবর্ষী
গাছ  সংরক্ষণও  সমান  গুরুত্বপূর্ণ।  কারণ  একিট  পূর্ণবয়স্ক  গােছর
িবকল্প কেয়কিট নতুন চারা কখেনাই হেত পাের না।


